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ধু 


মে-দিন ঃ শতবর্ষের আলোকে 


ইংরাজি পঞ্চিকার পঞ্চম মাস “মে" নামটির উৎপত্তি নিয়ে মতপার্থক্য আছে। 
কেউ-কেউ বলেন নামটি এসেছে ল্যাটিন “মাইউস্* থেকে । তবে যতদূর মনে 
হয় রোমানর1 নিজেরাই জানতেন ন! এই শব্দটির উৎপত্তি কোথায় । তার! 
বিশ্বাস করতেন নামটি এসেছে এক অতিপ্রাচীন রোমান দেবী 'মাইআ"র 
নাম থেকে, যে দেবীর কাছে, এখন যে-সময়টা! মে মাস, সেই সময়ে, খুব 
সমারোহ ক'রে পুজো দেওয়া হত, কখনও-কখনও জীবজন্তু বলিদানও। 
অন্ত এক দলের মতে “মে নামটি এসেছে “মাইওরেস* "জ্যষ্ঠ* থেকে, 
কারণ এই মাসটি পুর্ববর্তী জ্যেষ্ঠ মাসগুলিকে সম্মানসঘ্র্ধধা জানাতো, 
যেমন পরবর্তী 'জুন” মাস ( উৎপত্তি ল্যাটিন “ইউনিওরেস*”, “কনিষ্ট” ) সঘর্ধন। 
জানাতো তরুণ ও অল্পবয়ক্ষদের । এই '“মাইআ” দেবী সম্পর্কেও আমাদের 
জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ £ সম্ভবত এই “মাইআ” শব্দটির যুল অর্থ ছিল 'বৃদ্ধি', এই 
মাসে প্রকৃতি শীতের অবপানে গ্রীষ্মের বা বসস্তের স্চনায় ফুলেফলে, শন্তে- 
শপ্পে, তরু ও লতায়, নতুন পাতার বুদ্ধি ও প্রাচুর্ষে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতো বঃলে। 
তা যদি মেনে নিই, তাহঃলে পরবর্তী মধ্যযুগের এবং কিছু পরিমাণে আধুনিক 
মুরোপের যে যে-দিনপালনের এঁতিহ গড়ে ওঠে--যার হ্থুচনা আরও পুর্বে 
প্রাকৃ-খ্রীন্ট শহ্তোৎ্সবে, তার একটা তির্ধক ব্যাখ্যা পাওয়। যায় । 

এই মে-দ্িনকে উপলক্ষ করে প্রাচীন ফুরোপে ষে কৃষি-উৎসব কিনব 
বসস্তোৎসব পালিত হ'ত, স্থানভেদে তার অল্পবিস্তর প্রকারভেদ থাকলেও 
তার মধ্যে একটা সবজনীন ব্ূপও দেখতে পাওয়া যেত। মে মাসের প্রথম 
দিনে তখন সারা স্বুরোপে ধনীদরিদ্রনিধিশেষে গ্রামের ও শহরের সমস্ত নরনারী 
পত্রশোভিত গাছের ডাল, কখনও বা আন্ত একট। গাছ, ফুল, ফুলের মালা, 
নানাবিধ শ্স্তের গুচ্ছ বা শীষ নিয়ে সকাল থেকেই শোভাষাজ্রায় বেরিয়ে 
পড়তো । উপস্থিত উৎসব-যোগদানকারীদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন কর! 
হ'ত একজন মে-রাজা (যেমন আমাদের হোলী উৎসবের “হোলীরাজ।+ ) এবং 
একজন মে-রাণীকে। তারপর একট! বিরাট মে-বৃক্ষ প্রোথিত ক'রে তাকে ধিরে 


ক. 


মাসাধিককালব্যাপী গ্রামের লোকের চলতো নাচ-গান, পান-আহার, আমোদ- 
আহলাদ। উপস্থিত নরনারীদের মধ্যে ধনীলোকও শিশ্চয় অনেক থাকতেন, 
উৎসবে অংশ নিয়ে অনেক সময় তারা আচারে-ব্যবহারে মাত্রাও অবস্ত ছাড়িয়ে 
যেতেন, কিন্তু তাই ব'লে এটা কেবলমাত্র ধনীদেরই উৎসব ছিল তা মনে 
করবার কোনও কারণ নেই। 

মুরোপে এই উৎসবে স্থানীয় বৈচিত্র্য কেমন ছিল তার ছোট্র একটা উদাহরণ 
দিই । মুরোপে যে-অঞ্চলটাকে আমরা এখন স্বটল্যাও ও আয়ারল্যাণ্ড বলে জানি, 
সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্যস্ত মে-দিনের উৎসবের সঙ্গে প্রাচীন কেল্টিক 
বসস্তোৎ্সবের কিছু কিছু প্রথা মিশে গিয়েছিল। বস্তত এই মে-দিনের 
উত্সবের সে-অঞ্চলের নামই ছিল অন্য-স্বলা হ'ত 93০10276176162061 
7০101 কিংবা ০91-]60€ (প্রাচীন ক্বট-গেলিক 99910911) থেকে )। 
এই উৎসবের প্রধান এবং সবচেয়ে চিত্তাকর্ক অঙ্গই ছিল গাছপালার ডাল 
ভেঙে নিয়ে এসে একট! বিরাট বহৃ,/ৎসব বা 0০067-এর আয়োজন করা। 
এটি একটি অততিপ্রাচীন অগ্রীস্টিয় উপাসনা-পদ্ধতি যার মাধ্যমে হুর্ঘদেবতার পুজা 
কর। হ'ত। ছুই পাশে দুই বিরাট অগ্নিকুণ্ড জালিয়ে তার মধ্যে দিয়ে উৎসব- 
কারীর] লাফ দিয়ে দিয়ে পার হয়ে যেতো । পরে পর করানো হত গৃহপালিত 
গরু-বলদ-ভেড়া ইত্যাদির পাল। পার হবার সময় কারও হাত-প1 পুড়ে 
গেলে সেটিকে মহা অমঙ্গলের ব্যাপার ব'লে মনে করা হ'ত [ এই বেলটেন্‌ 
উৎসব থেকেই পরে ইংরাজিতে প্রবাদ এপেছে - ০0৮62) 6৮৮০ £1769) ]1 
শল্য এবং মানুষের জন্য মঙ্গলকামনা, পরে গৃহপালিত মাহষের বন্ধু পশুদের 
জন্যও ত] ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই উত্সবের আসল উদ্দেন্ত। | 

টিউডর যুগে ইংলণ্ডে মে-দিনের উৎসব ছিল জনসাধারণের প্রধান উৎ্সব। 
আগে যেমন উল্লেখ করেছি, তেমনি সেখানেও মযে-বৃক্ষ রোপণ ক'রে তায় 
চারপাশে নাচ-গান ছিল এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ । লগ্নে তে। সেই সময়ে 
স্থায়ী “মে-বৃক্ষ ব1 'মে-পোল্‌ পোতা! থাকতে৷ প্রতিবছর সেখানে উৎসব করার 
জন্থ । গোঁড়া শ্রীস্টানরা এই উৎসবকে খুব স্থনজরে দেখতেন না। ১৫৮৩ 
সালে জন্‌ স্টাব্স্‌ তার ১7790005 0£ /১58829১ গ্রন্থে বলেছেন, এই পাপী 
এবং অধঃপতিতর1 এক পৌত্তলিক উৎসব এবং তাকে উপলক্ষ্য ক'রে নাটগান 
ক'রে যা করছেন, তা] ধর্মহীন ব্যক্তিদেরই উপযুক্ত । 

তাসে উৎসব ধর্মহীন বা ধান্সিক্দের হোক বানা হোক, জনপ্রিয়তার 


মাপকাঠিতে এই উৎসব ছিল' সর্বোচ্চে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 
নুক্ক করে যেসব আইরিশ, ফরাসী, ইংরেজ, জর্মন, ইতালিয়ানরা যুরোপ থেকে 
মান দেশে এবং কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জগ্ত চলে যান, তারা 
এই ষে-দিন উৎসবটিকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে যান ৷ মাফ্িন দেশে বা কানাডায় 
সেলময়ে ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে স্থানে 
স্থানে এর প্রকারভেদ ঘটলেও উৎসবের যৃল স্থরে এবং ক্রিয়াক্রমে কোনও উল্লেখ- 
যোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি । 


২. 
এই নির্দোষ বপস্তোৎ্লবের রক্তক্ষয়ী পরিবর্তন ঘটলে! অন্ত একটি গৃঢ় কারণে। 
গ্রেট ব্রিটেনের ১৭৫০ থেকে ১৮৫*-__-এই একশে! বছরের মধ্যে ঘটে গেল 
একটি যুগাস্তকারী পরিবর্তন যাকে আমরা বলি “শিল্পবিপ্রব' । দেই সময়ে 
নান। ছোটোবড়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিশেষ ক'রে বাম্পীয় শক্তির আবিষ্কার, 
বয়ন এবং লোহা ও ইম্পাতশিল্লে একটা বড়ো৷ রকমের উন্নতি ঘটিয়ে দিল। 
শুধু এইসব উৎপাদনমূলক শিল্পেই নয় অন্তান্ত বু ছোটোখাটে। শিল্প্রব্য 
উত্পাদনেও এলে৷ নতুন ইঙ্গিত। ব্রিটেনের এতদিনের প্রতিষ্ঠিত ও সর্বতো- 
ভাবে গৃহীত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এক ধাক্কায় পরিবত্তিত হ'ল 
শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে । বিজ্ঞানের সহায়তায় কলকারখানায় উৎপাদনের 
হার এবং পরিমাণ অবিশ্বান্তভাবে বেড়ে গেল; নগদ টাকায় বেতন পেয়ে 
জীবনযাজ্জার মান উঁচু করার আশায় গ্রামের কৃষিমজুররা শহরের কলকারখানায় 
কাজের খোজে গ্রাম ছেড়ে দলে দলে চলে আনতে লাগলো । গ্রামীণ অর্থ- 
নীতি এবং কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবারগুলি ভাঙনের সম্মুখীন হ'ল? রাস্তাঘাট 
ও নৌচলাচল-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তেরও 
প্রভূত উন্নতি হ'ল; কলকারখানায় লগ্লীর জন্য ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে 
পুঁজিবাদের ক্রমপ্রসারের রাস্তাও প্রশস্ত হ'ল। 

শিল্পবিপ্লবের অবশ্তভভাবী পরিণতি হিসাবে গ'ড়ে উঠলো বহু ছোটোবড়ে 
কারখানা-শহর এবং উৎপাদন-পদ্ধতিতে পুঁজিবাদের ভূমিক! প্রধান হওয়ায় 
একটি নতুন শ্রেশী-_পু'জিবাদী সম্প্রদায়--দেশের ব্যবসাবাণিজ্য থেকে স্থুরু " 
করে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে বিশেষ প্রাধান্তলাভ ও প্রভূত শক্তির 
অধিকারী হয়ে উঠলো । সমাজে তখন স্যট্টি হল প্রধানত ছু'টি শ্রেণী-_ 
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পু'জিবাদী বুর্জোয়া ধনিকশ্রেণী এবং সর্বহারা শোষিত ও বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণী। 
মাঝে রইলো মধ্যবিত-কেরানী-উকিল-ভাক্তার প্রভৃতি জীবিকার লোক। 
তারাও সর্বহারা শ্রমিক-মজুরদের পুঁজিবাদী গ্রভুদের অনুকরণে ও অনুসরণে 
তাদের শোষণে ও বঞ্চনায় লেগে গেল । 

এই শিল্পবিপ্রবের চোখধাধানেো। “প্রগতির” বস্তা গ্রেট ব্রিটেন থেকে 
আস্তে আস্তে সমগ্র মুরোপে এবং তারই ধাক্কায় ছড়িয়ে পড়লো মাকিন দেশে 
এবং কানাডায় । নতুন ধনগর্বে, শক্তির মদেমত্ত ধনিকশ্রেণীর তখন লক্ষ্য 
হ'ল কীভাবে তাদের প্রসৃত উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজার দখল করার 
উপায় হিসাঁবে ব্যবহার করা যায়, বাড়ানো যায় বৈদেশিক বাণিজ্য এবং তারই 
ফলপরিণামন্বরূপ নতুন নতুন উপনিবেশ গড়া । এই উদ্দেশ্ট যখন ঘনীভূত 
হ'ল এবং একট] স্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদী বূপ ধারণ করল, চাপটা এসে পড়ল শ্রমিক- 
শ্রেণীর ওপর। উত্পাদন বাড়ানোর নামে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রায় দিবারাত্র 
খাটানে! হ'তে লাগলো, তাদের জন্য না| রইলে। কোনও বিধিবিধান, না রইলো 
কোনও নিয়মনীতি । 

ফলে, শ্রমিকরা যখন একদিন দেখতে পেলো তাদেরই শ্রমে উৎপন্ন পণ্য- 
বন্তর দৌলতে মালিকশ্রেণী দিন দিন অর্থে-সামর্ধ্যে স্ফীত থেকে ম্ষীততর হচ্ছে 
এবং তাদের ঘরে ক্রমাগত বাড়ছে অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা- 
কুসংস্কার এবং অনশন ও মৃত্যু, তখন তার প্রতিকার হিসাবে তারাও সংঘবদ্ধ 
হবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো, গড়ে তুলল ট্রেড ইউনিয়ন, দাখী করল ন্যায়সঙ্গত 
কাজের সময়, কাজ অনুযায়ী সঙ্গত বেতন, কাজের নির্দিষ্ট সময়, ইত্যাদি। 
সেই সময়ে শ্রমিকদের চোদ্দ, পনেরে। এমনকি কুড়ি ঘণ্টা পর্ধস্ত একটান। কাজ 
করতে হোত ইম্পাত-লোহার কারখানাতে জলত্ত চুল্লীর সামনে অন্ধকার খনির 
মধ্যে হাটুজলে দীড়িয়ে। সেষুগের শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিখ্যাত মুখপত্র ওয়াকিং 
ম্যান্স্‌ এাড ভোকেট' শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিল £ মিশর দেশের 
প্রাচীন ক্রীতদাসদের চেয়েও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বছরের পর বছর দিন 
কাটায় কটিকারখানার কারিগরর। ৷ চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো -কুড়ি ঘণ্টা 
একটান! কাজ করতে হয় তাদের সেই দুঃসহ পরিবেশে । যেমন কুটি- 
কারখানায়, অবস্থ। তেমনই শোচনীয় জুতোর কারথানাগুলিতে । 

এইন্ব বিবরণ, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এবং এক অঞ্চলের শ্রমিকদের অন্য 
অঞ্চলে যাতায়াতের ফলে শ্রমিকদের দুরবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আর জঙ্ান] 
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রইলো না । সকলেই তখন স্থির করলেন এই অসহ্‌ অবস্থার প্রতিকার করার 
জন্ত, তাদের যেভাবেই হোক সঙ্ববদ্ধ হয়ে এই শোষণের এবং অত্যাচারের 
অবসান ঘটাতেই হবে। শ্রমিকদের যধ্যে তখন ন্ুক হল লঙ্ঘবন্ধ আন্দোলন 
এবং সংগ্রাম । 

মাফিনদেশে সময়ট1 তখন গৃহযুদ্ধের কাল-_-১৮৬১ সাল। সমর্থ পুরুষের] 
লড়ছেন রণক্ষেত্রে, সেই যুদ্ধের চাহিদা! মেটানোর জন্ত বাড়ির মেয়েরা এমনকি 
ছোটো ছোটে বাচ্চারাও জীবিকার তাগিদে কলে-কারখানায় কাজ নিয়ে 
বাড়ির বাইরে বেরোতে বাধ্য হ'ল। এই অনভিজ্ঞ অদক্ষ নতুন শ্রমিকদের ন্যায্য 
পাওনা দিতে ধনপতি মিলমালিকদের স্বভাবতই অনীহা, এদের শোষণ ও 
বঞ্চনারও সীমা রইলো না । যত কম বেতন দেওয়া সম্ভব তাই দিয়ে এদের 
যত বেশি সম্ভব খাটিয়ে নেওয়া হতে লাগল। সংবাদ চাপা থাকলো না, 
বিভিন্ন সংবাদপজ্রে এসব খবর প্রকাশিত হ'তে থাকলে ; ফলে ১৮৬২ 
সালেব শেষের দিকে শুরু হল বিভিন্ন কলে-কারখানায় ধর্ষঘট ও উৎপাদনে 
অসহযোগ । মাফিনদেশে শ্রমিক-ধর্মঘটের ইতিহাসে এই বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটগুলিই 
সেদেশের বঞ্চিত শ্রমিকদের প্রথম সজ্ঘবদ্ধ গ্রতিরোধ-প্রচেষ্টা বলে স্বীকৃত । 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আমেরিকায় নতুন নয় ; দেশট। গ'ড়ে ওঠার সময় 
থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছিলেন | স্থানীয় দাবী- 
দাওয়ার ভিত্তিতে কারিগরি শ্রমিকরা, ছুতোর মিস্ত্ীরা, ছাপাখানার করম্মীরা, 
জুতোর কারখানার যজুররা1 এবং অন্যান্য জীবিকার শ্রমিকর! ১৮শ শতাব্দীর 
শেষ দিক থেকেই ছোটোখাটে। ইউনিয়ন গড়ে তোলেন । ১৮২* সালেই 
প্রথম আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এইসব ছোটে। ছোটো! স্থানীয় ইউনিয়নগুলিকে 
একত্র করে একট! ফেডারেশন স্থ্টির চেষ্টা হয়, যাতে তার] পরস্পরকে ধর্মঘট, 
উৎপাদিত পণ্য বিক্রি, শ্রমিকদের ন্যাষ্য দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে মালিকপক্ষ 
এবং নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচন1, ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করতে 
পারে। এই ফেডারেশনের নেতারা এরই সঙ্গে রাজনৈতিক দাবিদাওয়াও 
যাতে ঠিকমতো! আদায় কর] যায়, তার উদ্দেশ্যে লেবার পার্ট গঠন এবং সগ্- 
পাওয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ করে লেবার পার্টির নেতাদের নির্বাচনে জেতানোর 
জন্য শ্রমিকদের কাছে আবেদন রাখেন । তার] দাবী জানালেন শ্রমিকদেক্ 
কাজের সময় হবে দৈবিক দশ ঘণ্টার বেশি নয়; বিনামূল্যে শ্রমিকদের এবং 
তাঁদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা! ; দেনা শোধ দিতে না পারলে জেলে পাঠানোর 
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আইনের অবলুপ্তি; অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং মেয়ে-শ্রমিকদের কাজের নুযোগন্থ্বিধ। 
এবং তাদের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি | প্রথম প্রথম তারা কিছু দাবী আদায় 
করতে সমর্থ হলেও সংগঠনের ছুর্বলতা এবং নেতাদের যধ্যে নানান মতভেদ 
থাকায় এই ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন আস্তে আস্তে শক্তিহীন হয়ে আসে । 
যেটুকু শ্রক্তিওবা তারা তখনও বজায় রাখতে পেরেছিল, তাও প্রায় অবলুপ্ত 
হয়ে যায় ১৮৩৭ সালের দেশব্যাপী অর্থ নৈতিক মন্দার আশঙ্কায় । 

১৮৫০ সালের শেষ দিক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে আবার উন্নতি দেখা যায় 
এবং ইউনিয়ন আন্দোলনও সেই সুযোগে আবার জোরদার হয়ে উঠে । এই 
সময়ে মাঞ্ষিন দেশে যোগাযোগব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হওয়ায় নানা ধরনের 
কারখানা এবং তাদের উৎপাদন ও বণ্টনের স্থব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদেরও 
অন্দোলন-সচেতনতা বাড়ে, শহরে শহরে নানাবৃত্তির শ্রমিকরা একত্র হঃয়ে 
তাদের সংগঠন গড়ে তোলেন । এর স্থচনা হয় ১৮৫ সালে গঠিত ছাপাখান। 
কর্মীদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মধা দিয়ে। ১৮৬ সালের ২০শে আগস্ট 
বাণ্টিমোরে ৬০টি ইউনিয়ন নিয়ে পুনর্গঠিত হল হ্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন এবং 
এই প্রথম তার! দাধী করলেন দৈনিক দশ ঘণ্টার জায়গায় আট ঘণ্টার 
শ্রমদিবস; উৎপাদক শ্রমিকদের সমবায় এবং শ্রমিকদের পুরো রাজনৈতিক 
কার্ধকলাপ চালাবার স্বাধীনতা ও অধিকার । 


১৮৭০ সালে আবার মন্দা, চললো! প্রায় গোটা দশক জ,ড়ে। তার 
মধোও শ্রমিকরা দৃঢ় ভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন মালিকদের মন্দার অজ, 
হাতে শ্রমিকদের বেতন কমানে! ও ছাটাইয়ের নীতির বিরুদ্ধে। এই দশকের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অন্দোলন হচ্ছে ১৮৭৭ সালের রেল ধর্মঘট । মালিক- 
পক্ষ নির্দয় হাতে এসব আন্দোলন থামাবার চেষ্টা করতেন, তারই পাণ্ট! হিসাবে 
পেনসিলভেনিয়ার কয়লাঁখনি অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী ধশচের গ্রপ্ শ্রমিক সংগঠন 
গ'ড়ে উঠেছিল যা সাময়িকভাবে মালিকদের সমস্ত হীন কৌশল ধ্বংস ক'রে 
দিয়েছিল । 

তবে এইভাবে শ্রমিক আন্দোলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চললেও শ্রমিকদের 
একটি দুসংগঠিত কেন্দ্রীয় সংগঠন ১৮৮০-র পূর্বে কোনওভাবেই গড়ে তোল। 
সম্ভব হয়নি । এর আগে ১৮৬৯ সালে ফুরিয়া ট্টিভেন্স্‌ গড়েছিলেন 'নাইট্স 
অফ, লেবার” (11805 ০: [90এ7 ), অনেকটা গুপ্ত সমিতির ধাচে। 


সেটিই এই সময়ে প্রকাশ্ডে এল, মাক্চিন দেশের সমস্ত শ্রমিক ( দক্ষই হোক 
আর অদক্ষই হোক ), খেটে-খাওয়া দিনমজ,র, কেরানী এবং অন্যান্ত সমজাতীয় 
জীবিকার কর্মচারীদের একমাত্র শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে টেরেম্স পাউডালির 
নেতৃত্বে। শ্রমিক-আন্দোলন নতুনভাবে সংগ্রামের প্রেরণা পেল-তাতে 
ইন্ধন যোগালো মালিকপক্ষই, ১৮৭৫ সালে দশজন জঙ্গী শ্রমিককে ফাসি দিয়ে, 
ধার পরিণামে ১৮৭৭ সালের ইম্পাত ধর্মঘট পায় অবিশ্বান্ত সাফলা। ১৮৮৪ 
সালের ৭ই অক্টোবর ফেডারেশন অফ. অর্গানাইজড, ট্রেডস এযাণ্ড লেবার 
ইউনিয়ন অফ. ইউনাইটেড স্টেট্স্‌ এযাণ্ড ক্যানাডা ( ছ9686190 ০৫ 
01820155010015 065 2100 [2500৩ 0010190 0£ 07701050 908:06 
৪190 0083809.) প্রথম ঘোষণা করলো ১৮৮৬ সালের ১লা মে, মে- 
দিনের উৎসবের দিন থেকে, টনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় চালু করতে 
হবে। ১৮৮৬ সালে অবশ্য এই সংগঠনটির নতুন নাম হয় আমেরিকান 
ফেভারেশান অফ. লেবার ( £১009710817 £০0679010. 0£ 19000] )। 
এরা দাবী করলেন ১লা মে ১৮৮৬ থেকে সমস্ত শ্রমিকের জন্য চাই আট ঘণ্টা 
শ্রম, আট ঘণ্টা বিশ্রাম এবং আট ঘণ্ট] আনন্দ । গান বাধা হল £ 
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এইভাবে যখন শ্রমিকর! দেশের প্রায় সমস্ত কারখানায় গ'ড়ে তুলেছে “৮ ঘণ্টা 
কাজের সময়-সমিতি” তখন মালিকপক্ষও চুপ কপে থাকেনি । তারা গ'ড়ে 
তুলল 'পিস্কার্টন এজেন্সী” নামে একট] গুণডা-সংস্থা যাদের কাজই ছিল ধর্মঘট- 
ভাঙার উদ্দেশ্টে যাঁরদাঙ্গা কর, শ্রমিকদের মধ্যে গুপ্তচর হিসাবে ঢুকে গিয়ে 
গোপন খবর বের ক'রে আনা, ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে টুকে প'ড়ে শাস্তিপূর্ণ 
ধর্মঘটকে হিংসাত্মক ক'রে তোল।, যাতে তার সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ পুলিশের 
সাহায্যে ধর্মঘট ভেঙে দিতে পারে, ধর্মঘটী শ্রমিক ও তাদের নেতাদের দরকার 
হ'লে খুন করতে পারে, ইত্যাদি । এই "পিশ্কার্টন এজেন্সী,র ভাড়াটে গুণ্ডা এবং 
ঠাঙাড়েদের যে-কোনও মালিক ভাড়া] নিতে পারতেন মোট] টাকার বিনিমষে 
নিজেদের কারখানার ধর্মঘট-ভাঙার জন্য । এদের দাপট বিশেষ করে বাড়ে 
১৮৭৭ সালের দেশব্যাপী ইম্পাত কারখানার অবিশ্বাস্ত সাফল্যের পর । 

এরই সঙ্গে কলকারখানার মালিকদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। ধনিকশ্রেণীর 
পেটোয়া৷ কাগজগ্ুলি। কাগজগুলি লিখতে : এই সব পাশবিক জীবগুলো 
€ অর্থাৎ ধর্মঘটা শ্রমিক ও তাদের নেতার ) জোর-জবরদস্তি ছাড়া আর অন্য 
কোনও যুক্তি বা ভাষা বোঝে না। তাই সরকারপক্ষ থেকে এই সব জীবদের 
দমন করার জন্য এমন সব জোরদার ব্যবস্থা ও দমননীতি প্রয়োগ করা 
প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে এই সব নেতা ও কম্ীদের পরিণাম দেখে অন্যসব 
নেতা ও ধর্মঘটী শ্রমিকর। সাবধান হ'তে পারে । 


জ. 


বিপদ আরও ঘনীভূত হল পরে। দেশের সমস্ত শ্রমিক-সংগঠন খন 
সংগঠিত হচ্ছে ১৮৮৬ সালের ১লা মে*র আট ঘণ্টা সময়ের কাজের দাবিতে 
'নাইট,স্‌ অফ লেবার” সংগঠনের নেতা পাউডালি হঠাৎ ব'লে বসলেন ; ১ল1 
মে উত্সবের দিন; সেদিন ধর্মঘট, সভাসমিতি ব! মিছিল না করে শ্রমিকরা 
বরং নিজেদের অবস্থা বর্ণনা ক'রে দেশের সব কাগজে চিঠি লিখুন । প্রতিকার 
যদি তাতে ন] হয় তখন পরে আন্দোলনের কথা ভাবা যাবে। 

শ্রমিকরা! এক বাক্যে পাউডালির প্রস্তাব বর্জন করলেন এবং আরে! দৃঢ়- 
ভাবে সংগঠন গডে তুলতে লাগলেন যাতে পাউভালির গোপন নির্দেশ '১লা মে 
যেন কেউ ধর্মঘট করতে না পারে তা দেখার জন্ত পেটোয়া নেতাদের প্রতি 
অন্গরোধ' ব্যথ হতে পারে । সরকারের এবং ধনী কল-মালিকদের পক্ষ 
থেকেও হুমকির পর হুমকি আসতে লাগল ১ল! মে"র ধর্মঘট বন্ধ করবার জন্য, 
কাগজমালিকরাও বশঘ্ধদ ভূত্যের মতো৷ সরকার এবং কলমালিকদের পক্ষ. 
নিয়ে এই আন্দোলন ভাঙার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালে] । 
কিন্তু কোনও হুমকিই শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় সংকল্পকে টলিয়ে দিতে পারল না । 

১ল] মে, ১৮৮৬, শনিবার । সরকারী হিসেবে সেদিন স্বাভাবিক কাজের 
দিন; কিন্ত শিকাগো শহরের একটি কারখানাও সেদিন চালু নেই, আকাশের 
বুক ফু'ড়েওঠা লম্বা লম্বা! চিমনির মুখ দিয়ে অন্য দিনের মতো! ধোয়। দেরোচ্ছে 
না। কারখানায় কারখানায় চলেছে মিছিলের প্রস্ততি $ মিশিগান আযাভেম্ছার 
দিকে যাবে মিছিল। সবাই তাই নিয়ে ব্যস্ত । 

ব্ন্ত মালিকপক্ষ এবং সরকারও এই মিছিল বদ্ধ করবার জন্য। রাস্তার 
মোড়ে মোডে মোতায়েন হয়েছে সশস্ত্র পুলিশ ; অলিতে গলিতে ওৎ পেতে 
আছে পিক্কার্টন এজেন্সীর খুনী গুগ্ডারা শাস্তিরক্ষার অজুহাতে । মালিক- 
সরকারপক্ষ মিটিঙে বসেছেন শিকাগো। শহরকে ধর্মঘটাদের হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্য । খবরের কাগজগুলি বহুদিন আগে থেকেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন : 
১ল! মে শিকাগোর রাস্তায় দাঙ্গা বাধিয়ে রক্তের বন্যা ছোটাবে ধর্মঘটী বেয়াদব 
হিং মজ,রেরা, হবে পারা কমন দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি। অতএব জনসাধারণ 
দূরে থাকুন, কোনওভাবেই শ্রমিকদের মদত দেবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

একসময়ে সেই বনুপ্রতাশিত মিছিল শিকাগোর মিশিগান এযাভেম্ক্ুর 
দিকে এগিয়ে চললো । শহরের সমস্ত বড় বড় রাস্তা লোকে লোকারণ্য-- 
জাতি-ধর্ম-বর্ণভাষার সমস্ত বেড় ভেঙ্গে ফেলে হাঞ্জার হাজার শ্রমিক চলেছে 


চনে 


এগিয়ে লেক ফ্রণ্টের দিকে, যেখানে মিছিল শেষ হবে। সঙ্গে আছেন শ্রমিকদের 
বিশ্বস্ত নেতৃছয় পার্সন.স্‌ এবং অগাস্ট ম্পাইজ। শিকাগো মেইল" পত্রিকা 
সেদিন খবর দিল “সারাদেশে তিন লাখ আশি হাঁজার শ্রমিক মিছিলে সামিল 
হয়েছেঃ এক লাখ নব্বই হাজার শ্রমিক করেছে দেশের বিভিন্ন কারখানায় 
ধর্মঘট ; আর এক শিকাগো শহরেই মিছিলে যোগ দিয়েছে কমপক্ষে আশি 
হাজার শ্রমিক লেক ফ্রন্টের সভায় মিলিত হতে । এই খবর দিয়ে 
সম্পাদকীয়তে বল! হয়েছে ঃ এই শহরে সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে দিয়ে ত্রাস 
এবং অশান্তি স্ষ্টির চেষ্টায় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু”টি বদমাস কাপুরুষ : তাদের 
একটির নাম পার্সন.স্‌, অন্টির নাম স্পাইজ। আজ লক্ষা রাখুন এই 
দু'জনের দিকে । কোনও অশাস্তি ঘটলেই ব্যক্তিগতভাবে তাদের দায়ী 
করুন ; কোনও উৎপাত দেখ! দিলেই কঠোর ব্যবস্থা নিন, দৃষ্টান্ত হ্ট্টি করুন । 

কিন্তু ঘটলে। ন কোন অশান্তি, কোনও উত্পাত, “প্যারীকম্যুনের দাঙ্গা'র 
মতো দাঙ্গাও বাধলো না কোথাও। লেক ফ্রণ্টের সভায় প্রায় এক লক্ষ্য 
শ্রমজীবীর উপস্থিতিতে পার,সন্স্‌ ঘোষণা করলেন সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর 
অদম্য শক্তির কথা, আর ধর্মঘটের সাফল্যের জন্য শ্রমিকদের অভিনন্দন 
জানালেন ম্পাইজ,, জর্মন এবং ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে । 

২রা মে রবিবার, ছুটির দিন। সবাই শাস্ত। কিন্ত সোমবার ৩র৷ মে 
স্থরু হল আবার কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট । মালিকপক্ষ এরং সরকার 
এবার মরীয়া হয়ে উঠলো । এই সময়ে পিস্কার্টন এজেন্সীর গুগার। এবং 
পুলিশ বিনাপ্ররোচনায় মারদাঙ্গা বাধিয়ে দিল ম্যাককমিক হারভেস্টার, 
নামে লক-আউট করা একটা কারখানার সামনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে । 
খুন হ'ল ছ'জন শ্রমিক সেই কারখানার সামনেই । কত শ্রমিক যে পি্কার্টন 
এজেম্পীর ভাড়াটে গুগডার এবং পুলিশের ডাগাবাজিতে আহত হ'ল তার 
হিসাব নেই । 

এই নির্মম হতাকাগ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ৪ঠ| মে, মঙ্গলবার শিকাগোর 
“হে মার্কেটে ডাকা হ'ল প্রতিবাদসভা । পার.সন্স্‌ সেদিন ছুপুরেই এলেন 
শিকাগে। শহরে । নারী-শ্রমিকদের একটা সভায় পারসন্সের বক্তৃতা করার 
কথা, আর “হে, মার্কেটে'র সভায় বক্তৃতা করবেন ম্পাইজ- এই ঠিক ছিল। 
কিন্তু 'হে মার্কেটের” সভা বিশাল আকার ধারণ করায় এবং স্পাইজই একমাত্র 
বক্তা থাকাটা! সঙ্গত হবে না এই বিবেচনায় শ্রমিক] পার,সন্স্কেও নিয়ে 


খ্ঃ, 


এলো সেই বিশাল সভায়। শাস্তিপূর্ণভাবেই সভা চলছে, ম্পাইজের বক্তৃতা 
শেষ হ'লে পার,সন্স্‌ বক্তৃতা সমাপ্ত করলেন রাত প্রায় দশটায়। শেষ বক্তা 
ফিল্ডেন যখন মঞ্চে উঠছেন সেই সময় পুলিশের বড় কর্তা এসে বললেন রাজ্যোর 
জনগণের শাস্তি ও শৃঙ্ঘলার খাতিরে এই সভ1 এখনই শাস্তিপুর্ণভাবে ভেঙে 
দেবার নির্দেশ তিনি দিচ্ছেন। ফিন্ডেন প্রতিবাদ করে বললেন, সভায় 
কোনও বিশৃঙ্খলা নেই, নেই কোনও অশাস্তি- তবুও সভা বন্ধ করতে হবে 
কেন! এই সমগ্ন পুলিশের লোক এবং উন্কাশি দেওয়া পিশ্কার্টন এজেন্সীর 
গুগারা মারাত্মক বোম। ফাটাতে স্তর করলো সভার বিভিন্ন অংশে, সঙ্গে 
পুলিশের লাঠি ও গুলি, কেবল সভার যোগদানকারাদের ওপরেই নয়, সভার 
বাইরেও রাস্তায় রাস্তায় । “হে মার্কেটে' বয়ে গেল রক্তের বন্তা - কত শ্রমিক 
যে সেদিন মারা গেল, কতো যে আহত হ'ল তার সঠিক হিসাব আজও 
পাওয়া যায়নি । ম্পাইজ ও ফিল্ডেন গ্রেপ্তার হলেন সভাস্থলেই, পার.সন্স্‌্কে 
সভায় পুলিশ ধরতে পারেশি | 

পরের দিন মালিকগোঠীর সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের মালিকরাও ধর্মঘটা 
সংগ্রামী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! করলো । “শিকাগো ট্রিবিউন' 
লিখলো £ এট। সাধারণ ন্যায়বিচারের দাবী যে ফুরোপীয় আততায়ী আগস্ট 
স্পাইজ, মাইকেল স্কোয়ার ও স্যামুয়েল ফিল্ডেনকে ধরতে হবে । করতে হুবে 
বিচার এবং ফাসী দিতে হুবে খুনের দায়ে ।'*.এটাও সাধারণ ন্যায়বিচারের 
দাবি যে, এদেশে জন্ম নিয়ে যে এ দেশকে কলস্কিত করেছে, সেই খুনে এ. আর. 
পার্সন্স্‌কে গ্রেপ্তার করতে হবে, বিচার করতে হবে এবং খুনের দায়ে তাকে 
ফাসি দিতে হবে। শিকাঁগোর এটা জেনারেল জ.লিয়াস গ্রীলেন বললেন 
আগে হানা দাও, তারপর আইন খুঁজো (21515 076 19109 1156 200 1001. 
90 1106 12৮ 2001:8105)1 ফলে, পলিশী দাপট এবং খুনে গুণ্ডা 
বদমাসদের অত্যাচার চরমে উঠেল! ঃ চললে! বেপরোয়৷ গ্রেপ্তার, মারপিট 
এবং ঘরে আগুন দেওয়া । শ্রমিক নেতাদের মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন সাতজন £ 
ম্পাইজ,, ফিল্ডেন, মাইকেল স্কোয়ার, জজ এঞ্জেল, এডল্ফ, ফিশার, লুই কিং 
এবং অস্কার নীবে। 

তারপর স্থরু হু'ল বিচারের প্রহসন : যার! জ.রি তারাই এর আগে 
আসামীদের ফাসীতে ঝোলাবার জন্য দাবী জানিয়েছে । বিচারের দিন 
পারসনস্‌ নিজেই আদালতে হাজির হলেন নিরপরাধ কমরেডদের মিথ্যা 


ট. 


মামলায় জড়ানে। হচ্ছে দেখে । আসামীদের কোনও বক্তব্য আফালতে পেশ 
করতে পেওরা হবে কিন! তা নিয়েও চপলে! কথা-কাটাকাটি । শেষে অনুমতি 
দেওয়া হ'লে প্রথমে বললেন অস্কার নীবে, বর্ণনা করলেন কী অবস্থাত্ব শহরের 
শ্রমিকরা দিন কাটায়, টাকা উপার্জন করে। ভোর চারটেয় কাজে রওনা 
হয়ে তারা বাড়ি ফিরতে! রাত সাতটা-আটটায়। দিনের আলোয় তাদের 
পরিবার এবং সম্তান-সম্ভতিদের তারা কোনও দিন দেখেনি । তিনি তাদেরকেই 
তাদের ন্যাযা দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে, সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন । এটা 
অপরাধ হ'লে তিনি অপরাধী । পার.সনস, তারপরে একটি কবিতার উদ্ধৃতি £ 
81681 00৩ 812501:515 ড200 2100 01:68 / 81980 13 11০9002, 
ঢ1950010 [752৭ দিয়ে স্থকু করলেন তার কথা। কাভাৰে ঠ্যাঙাড়ে গুণ্ডারা 
এবং পুলিশ নিরীহ নিরপরাধ £শ্রমিকদের খুন করেছে, কীভাবে ধনিক- 
শ্রেণীর শোষণ এবং বঞ্চনার বলি হয়েছে আমেরিকার শ্রমিকরা, পু'জিপতিদের 
কাগঞগুলি কীভাবে শ্রমিক-নিধাতনের উস্কানি দ্রিয়েছে এবং কীভাবে 
:ন্থযাইয়র্কের একজন একচেটিয়া পু'জিপতির হাত দিয়ে বোমা এসেছিল 
শে মার্কেটের সভা ভাঙবার জন্য-সব তিনি ফাস ক'রে দিলেন। 
পার্নন্সের পরে স্পাইজ বললেন £ অভাবে ও কষ্ট্রের মধ্যে সারাজীবন থেকে 
যারা থেটে খাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে যারা মুক্তির আলো! দেখবার 
আশ] করছে, আপনারা কি ভাবেন আমাদের ফাসিতে ঝুলিয়ে সেই আন্দোলন 
দমন করতে পারবেন ? ূ 
আসামীদের বক্তব্য শেষ হ'লে ১৮৮৬ সালের » অক্টোবর বিচারক রায় দিলেন £ 
স্পাইজ, ফিশার, পারস্ন্ল এবং এঞ্জেল্স্‌কে দেওয়। হ'ল মৃতুদণ্ড; অস্কার নীবের 
হল ১৫ বছরের কারাদণ্ড, অন্য দু'জনের ৮ থেকে ১ বছরের জেল। বিচারের 
প্রহসন শেষ হ'ল। সুপ্রীম কোর্টে আপিল করলে স্থ্রীম কোর্ট মামলাটা 
খতিয়ে দেখতেও রাজি হলেন না। পরের বছর ১১ নভেম্বর চারজন কীর 
শ্রমিক নেতাকে ফাসীতে ঝুলিয়ে হত্যা করল মাফ্কিন দেশের “গণতান্ত্রিক 
বিচারব্যবস্থা” | 

অনেক সময় মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হুঃয়ে যায় না; মৃত্যু নতুন সম্ভাবনার 
দরজ! খুলে দেয়। পারসন্স্‌, এঞ্জেল্স্‌ ইত্যাদির আত্মদান ১৮৮৬ সালের 
মে-দিনের ঘটনাকে নতুন তাৎপর্য দিল। শুধু মাধিন দেশের নয়, পশ্চিমের 
সমস্ত সংগ্রামী শ্রমিক ও বিবেকবান মান্ষেরা এই বিচারের নামে খুনের 


ঠ. 


প্রতিবাদে ফেটে পড়লো । আমেরিকান ফেডারেশন অর্য লেবার ১৮৮৮ সালের 
১লা মে থেকে প্রতি বছর মাফিনদেশে শ্রমিকদের মিছিল ও সমাবেশের [দন 
হিসাবে এই দিনটি 'মে-দিন' হিসাবে উদ্যাপিত হবে। ১৮৮৯ সালের ১৪ই 
জুঙ্লাই প্যারী শহরে সেকেও, সোস্যালিস্ট ইপ্টারন্যাশনালের প্রথম কংগ্রেসে 
ঘোষণ। কর। হ'ল এখন থেকে প্রতিবছর মে মাসের প্রথম দিনটি আস্তর্জাতিক 
শ্রমিক দিবস' হিসাবে উদযাপিত হবে । - 

সভিয়েট ষুনিয়ানসহ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই আজ ১ল] মে “মে-দিন' 
হিসাবে পালন করা হয়। মাকিন দেশে, ইংলণ্ডে, ইতালীতে, কানাডায় এবং 
অস্ট্রেলিয়ায় “মে-দিন” নাই - আছে 'লেবাঁর ডে বা শ্রমিক দিবস। সেপ্টেম্বর 
মাসের প্রথম সোমবার মাফিন দেশে কানাডায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় জাতীয় ছুটির 
দিন হিসাবে তা পালিত হয়; যোগ দেয় সমাজের সবশ্রেণীর মানুষ আমোদ-স্ফৃতি 
করার জন্য। ইতালীতে “লবার ডে' নেই, আছে রোমের প্রতিষ্ঠার্দিবস- 
পালন । ইংলগ্ডে শ্রমিক-দ্রিবস পালিত হয় হাইড, পারে এবং অন্যজ্র ১ল। মে"র 
পরের প্রথম রবিবার । 

ভারতবধষে “মে-দিন” প্রথম পালিত হয় ১৯২৩ সালের ১ল৷ মে মান্রাজ। 
তারপর থেকে প্রতি বছর মে-দিন পালিত হয়ে আসছে। স্বাধীন ভারতে 
মে-দ্রিন বহু বছর জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে গণ্য ছিল না, এখনও নেই। 
কেবল পশ্চিমবাংলাসহু কয়েকটি রাজ্যে এই দিনটিকে সাধারণের ছুটির দিন 
হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে। 

এই বছর ১৯৮৬ সালে মে-দিন এক এঁতিহাপসিক কারণেও ম্মরণীয়। এই 
বছর এই দিনটির শতবাধষিকী উপলক্ষে বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার 
১৯০৪ সালে লেনিন এই দিনে যে-কথা বলেছিলেন £ সকল দেশের শ্রমিকরা 
শ্রেণীপচেতন জীবনের উত্তরণ, মানুষের ছার। মানুষের শোষণ দমন ও পীড়নের 
বিরুদ্ধে, তাদের সংগ্রামী সংহতিকে, স্ষুধা-দারিদ্র্য ও অপমানের হাত থেকে 
কোটি কোটি থেটে-খাওয়া মানুষের মুজি-সংগ্রামকে লক্ষ্য ক'রে, এই দিনটি 
পালন করে । এই বিরাট সংগ্রামের মুখোমুখি দাড়ায় ছু'টি জগত : পুঁজির 
জগত আর শ্রমের জগত, শোষণ ও শাসনের ছুনিয়৷ ও শ্রমিকের নিয়া 
-শোষণ ও দাসত্বের জমানা আর ভ্রাতৃত্ব ও মুক্তির জমান] । 

একদিকে বিত্তবান রক্তশোষকর1--তাদের মালিকানায় কল-কারখান।, 
যন্ত্রপাতি, যার জোরে তার! কোটি কোটি একর জমি ও টাকার পাহাড়কে 


পরিণত করেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, তার মদতদার হিসাবে পেয়েছে সরকার, 
তার পুলিশ আর দেনাবাহিনীকে তাদের পুরীভৃত সম্পদের প্রহরী বিশ্বস্ত 
রক্ষক হিসাবে। 

অন্যদিকে আছে কোটি কোটি বিত্তহীন--যার! ধনীদের কাছে জীবন- 
ধারণের সামান্য চাহিদার জন্য ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হয়, অথচ তারাই শ্রম দিয়ে 
াষ্্র করে সমস্ত সম্পদ । «**"কিস্তু আজ অবস্থা বদলেছে ; এই সব বিভ্তহীন 
শ্রমজীবীরা আজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ধনী ও শোষকদের বিরুদ্ধে £ দাসত্ব, 
দারিদ্র্য আর জীবনের সব রকম টৈন্য থেকে মুক্তির জন্য লড়ছে সকল দেশের 
শ্রমজীবীর1 | তারা এমন এক মমাজ-ব্যবস্থার জন্য লড়ছে যেখানে সকলের 
শ্রমে কষ্ট সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনীদের জন্য নয়, সমস্ত খেটে-খাওয়৷ মানুষের 
কল্যাণে নিয়োজিত হবে । জমি, কল-কারখানা ও উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত 
সব যন্ত্রপাতিকে তারা সমস্ত খেটে-খাওয়] মানুষের কল্যাণে সমস্ত শ্রমিকের 
সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করবে: 1৮ 

আজকের যুগে সংসদীয় গণতন্ত্র যখন তথাকথিত সাম্যবাদী বিপ্রবীদের 
একমাত্র মুক্তির আঙিনা, শোধনবাদ যেখানে সামাবাদের ছদ্মবেশে দিব্যি চলে 
যাচ্ছে) নিষ্ঠাবান, প্রতিশ্রত, আত্মত্যাগী প্রকৃত বিপ্রবীদের রক্কে হাত ধুয়ে 
যখন তথাকথিত মার্কসবাদী বিপ্লবীরা ভাবছেন শান্ত্রসম্মত বিপ্লব রক্ষা পেল-_ 
তখন, এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে মে-দিন এবং তাঁর তাৎপর্ধ বিশেষভাবে ম্মরণীয় । 
সেই নবফুগের সত্যনিষ্ট, আত্মত্যাগী, প্রকৃত যাক্সবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবীদের 
এবং অগণিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আজ ১ল। 
মে এই কবিতা স্কলনটিকে তাদের উ্দেশ্ঠেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় উৎসর্গ 
করা হোল । 


অতীন্দ্র মজুমদার 


মে-দিন 
বিষ দে 


মে-দিনের গান অক্ষয় প্রাণে 
হর্গত দেশে বঞ্চিত ত্রাণে 
তোলে চৈতালী স্তুর 


ওর ভাবে ঢাকে কাল-বৈশাখা 
মরণ ভিখারী[শ্বশানের পাখি 
মশানে পোড়াবে মেঘ 


মে-দিনের গানে আসন্নআ্রাণে 
হে লালকমল হে নীলকমল 
নাগপাশ ছেড়ো প্রাণ সন্ধানে 
স্ব্ণলক্ক৷ চুর্‌ 


ওরা কি বাধবে সমুদ্রশ্বা 
বৈশাখী মেঘ ঝড়ের বাতাস 
রুষবে ব্জববেগ ? 


মে-দিনের গান কালবৈশাবী 
ঝড়ে ভান। ঝাড়ে শ্মশানের পাখি 
মরণই মরণাতুর 


হাজার শকুন ওড়ে পথে ঘাটে 
মরিয়া ছলায় শত পাখসাটে 
ঢাকে নাকি ঝোড়ো! মেঘ? 


হে পৃথিবী আজ এর উন্মাদ 
তোমার সত্যে বুথ! সাধে বাদ 


যুগান্তে ভর 


কুটিল ভেবেছে কেউটে কামড়ে 
কোটালে শকুনে পাখায় চাপড়ে 
কধবে বজ্র বেগ! 


হে পৃথিবী মাতা ! বিশ্বজননী 
দৃঢ় পদে কড়া হাতে দিন গণি 
আশ্বাসে ভরপুর 


বিশ্বমাতার এ উজ্জীবনে 
বৃষ্টিতে বাজে কুদ্রগগনে 
লক্ষ ঘোড়ার খুর 


বিশ্বমাতার কোটি সম্তান 
দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান 
অমোঘ নিরুহেগ 


কোটি জলকণ। এই জনতার 
কালবৈশাখী রোখে বলে কার 
মেশিনগান বা! চেকৃ? 


হে পৃথিবীমাতা নীল ধারাজলে 
বিদ্যুতে বাজে পুড়ে খাক্‌ জ্বলে 
হে লালকমল হে নীলক্মল 
পোড়া চোখ শক্রর 


ছুই হাতে ডাকে শ্বাগত স্বাগত 
পথে ঘাটে মিলে গায়ে গায়ে শত 
উত্থান বন্ধুর 


মিলিত হাতের মে-দিনের মেঘ 
তাজিক কাজাক কশ উজবেগ 
হে লালকমল হে নীলকমল 
হাজার কসাক্‌ মেঘ। 


মে-দিনের গান 
বিমলচজ্্ ঘোষ 


আবার এসেছে পয়ল! মে ! 
হিংস্র বোশেখীর রোদ মাখা । 
ঈশানী মেঘের সন্ধানে 
কপালে ভ্রকুটি আজো বাঁকা । 


কোথা ঝড় কোথা বিদুযতের-_ 
খোল] তরোয়াল মেঘে মেঘে? 
ভূখা কলিজায় বিপ্রবের 

ঘুম নেই আজ উদ্বেগে । 


সাতসমুদ্রে নোন। বাতাস 
রোদের আগুনে তামাটে নীল, 
কলের বাশীও কুদ্বশ্বাস 

পথে পথে আজ লাখো! মিছিল । 


শোষকে শাসকে মুখোমুখি 
চেয়ে গ্যাথে শুধু অন্ধকার ! 
পুঁজির পাহাড় জ্বালামুখী 
শোনে মিছিলের হুঙ্কার । 


শহীদের ডাক পয়ল] মে 
দিক্‌ দিগন্তে শোনায় আজ 
কত প্রাণ গেছে সংগ্রামে 

. উঠেছে বিশ্বে কত আওয়াজ ! 


আজ তা'রা সব একহরে 
ডাক দেয় সার] ছুনিয়াকে, 
যার! ছিল বীজ অঙ্থুরে 
মহীকুহ তা'র! বৈশাখে । 


আজ শুধু গান ঝড়ের গান 
বুকের হাতুড়ী ওঠে নামে 
রাঙামেঘ আনে ক্ষ্যাপা ঈশান 
'মাজ যে এসেছে পয়ল৷ মে! 


রোদে-পোড় বুক থমথমে 
লালপতাকায় ঝোড়ো -হাওয়] ! 
প্রাণ-সমুদ্রসঙ্গমে 

মতুদাবীর গান গাওয়া | 


আওয়াজ তুলেছে পয়লা মে 
দিতে হবে পুরো ঘামের দাম, 
মকু-বিজয়ের সংগ্রামে 

চলেছে মিছিল কী উদ্দাম ! 


দুর্গে প্রাসাদে মালিকান। 
ঘুলঘুলি দিয়ে চেয়ে থাকে 
সোনার পাঞ্জে দামী খান। 
বিস্ত ঘটায় পরিপাকে | 


ভুখা-মজছুর, রাঙাহাসি 

ছো হে। হো৷ শব্ধে হেসে ওঠে, 
হুর্ধের বুকে রাশি রাশি 
শ্কুলিঙ্গ-খস। ফুল ফোটে । 


পথের মিছিলে ওঠে আওয়াজ 
কেঁপে গুঠে যত পাকাবাড়ী, 
মজুর-নায়িক1 পরেছে আজ 
রাঙা-আগুনের রাঙা-সাডী । 


খোপায় রক্তজব। গুজে 
মুখে বলে শুধু ইনকিলাব ! 
ফাটল ধরাঁষ গদুজে 
ধৃতরাষ্টেরে ওঠে বিলাপ ! 


১ লা মে' ১৯৫৫ 





বানান এচং যতিটিহ্ন কবির কাব্যগ্রন্থ 'উদ্দান্ত ভারত',/প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৫৬, 
“কাব্যলোক' প্রকাশিত কবিত! অনুসরণে 


মে-দিন 
দিনেশ দাস 


নাই 
কোন রোশনাই । 
এপ্রিল-সংক্রান্তি শেষ মে-দিন সৃচন]। 


শুরু 

মেঘ গুরু গুরু। 

সবুজ আগুন আজে ধরেনি পাতায়, 
সরু সরু শাখা চমকায়। 


দোলে 

হাওয়ার বাদলে 

শুকনো লতার হাড়, পাত একরাশ £ 
বাদামী রঙের মরা ঘাস। 


ক্ষীণ 

ছায়া-_ছায়! দিন 

আকাশ ময়ুর-নীল _ ওলটানো হুদ, 
ছায়া ফেলে গ্রাম জনপদ । 


নীচে 

মাটির খনিজে 

কৃষছূড়ায় নীল শিকডে শিরায় 
জাগে ফুল আলোর সাড়ায়। 


লাল 

ফুলের সকাল : 

টকটকে লাখে। জিভে জীবনের গান 
পুরানে। যুগের অবসান । 


ক্লে 

আলে! টলমলে 

একটি গোলাপী শিখা হীরক-মস্তরে £ 
আলো জলে আলোর ভিতরে ৷ 


মে-দিনের কবিত। 
নৃভাষ মুখোপাধ্যায় 


প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অস্ত 
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা 

চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল ম্য 
কাটাফাটা রোদ সেঁকে চামড়া । 


(চমনির মুখে শোনো। সাইরেন-শঙ্খ, 
গান গায় হাতুড়ি ও কান্তে-_ 

তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য 
জীবনকে চায় ভালবাসতে । 


প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবন্ধে 
মারণের পণ নখদন্তে ; 

বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছলে, 
উজ্জল দিন দিক-অস্তে । 


শতাবদীলাঞ্থিত আর্তের কান্না 

প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা; 

মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না_ 
পরে! পরো যুদ্ধের সঙ্জা। 


প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য 
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা, 
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুবোধ্য 
বচিনে.নেবে যৌবন-মাত্মা ॥ 


মে-দিনের স্ঘপ্প 
বীরেজ্ছ চট্টোপাধ্যায় 


ঘুম থেকে জেগে ওঠার ক্লান্তি 
অথবা আনন্দ--.-*-*-- 
জীবনের অভিজ্ঞতা কত রকম হয়। 


মান্ধষে মাছষে এত তফাৎ, আবার কখন 
সত্যবানের কাধে মাথা রেখে সাবিজ্রীর 
মিছিলে পথ হাট1- 


রাস্তাঘাট ক্রমে আগুন । 


ঘুমের মধ্যে তখনও আমি পাশ ফিরছি, 


স্বপ্রু দেখেছি, 


মে-দিন । তারপর এক সময় সম্পূর্ণ ঘুমটাই 
ভেঙ্গে যায । 


রাস্তাঘাট এখন আগুন, কিম্ভ তাতে মানুষের 
সামনে হাটার কোনও বিরাম নাই ॥ 


মে-দিন ঃ একটি স্বপ্প 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


আজ মে-দিন 
আমি বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ একবার ওপাশ কর ছ 
এক সময় পেয়ালা ক'রে চা এলো আর প্রেটে ক'রে বিন্কুট 
এঁ সঙ্গে খবরের কাগজ, আজকাল মে-দিনের মিছিলে 
নাকি ভিড় হয় না 


তাই নিয়ে সাংবাদিকদের দুঃখ". 


চার লাইনেই মে-দিনের খবর শেষ, 


তারপর রাজীব গান্ধী, ফুটবল, বিজেপি, পাঞ্জাব, 
কংগ্রেস আর সিংহল 


পড়তে পড়তে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম 
যখন জাগলাম, তখন সকাল দশট। বেজে গেছে 


স্ত্রী এসে বললেন £ এখন তোমাকে কি খেতে দেবো ? 
এতক্ষণ ঘুমোলে, পেটে তো কিছু দিতে হবে! 
ডিমসেদ্ধ আর টোস্ট আছে । 


তাই খাবে? 


বললাম “দাও । তারপর জিজ্ঞাপ1া করলাম 
“বড় রাস্ত। দিয়ে কে।নও মিছিল যায় নি?” 


তিনি বললেন £ “বেল যায় একট] জলন্ত উচ্ছনের সঙ্গে লড়াই ক'রে। 
তবে না তোমাদের পেটের আগুন নিভবে ! 

কোথা দিয়ে কখন কার মিছিল যাচ্ছে 

কি ক'রে তার খবর রাখি বলো? 


চোখ থাকে উচ্ধুনে 
৯৯, 


আর কান থাকে বাজার থেকে কী এলো আর কী এলো না 
সেই দিকে ।, 


বললাম £ “আমি কিস্তু শুনেছি, আধো ঘুমের মধ্যেই, 
ওর] মে-দিনের ধঝনি দিচ্ছে 1?” 


শস্স্দ ছা 4 শা শাটাশাটি নি সি 


এট কবিতাটিই কবির জীবৎকালে মে-দিনের ওপর লেখ শেৰ কবিতা 1 
সংশোধনের মাত্র ছদ্দিন পরে তিনি প্রয়াত হ'ন। 


১৭. 


মে-দিন 
মঙ্লাচরণ চট্রোপাধায় 


মে-দিন ফুলের দিন 

ইউরোপ টিউলিপলাল আবিরে মাতাল দিকৃবি দিক 
মে-দিন যাছুর দিন 

হলদে ড্যাফোডিল রুূশে একটি ফু'য়ে আছুভান চিক্‌ 
মে-দিন রক্তের দিন 

হে-মার্কেটে মজুরের রক্তে মেশে বিশ্ব-রক্তত্ত্রোত 
মে-দিন স্বপ্রের দিন 

রক্তে ভেসে পাব কবে মোহন ও অচিস্ত্য জগত " 


১৩. 


মে-দিবছসের গান 


“সামাহারা ছভি সামাহার1__ 
টরণ্টে। ওহায়োর ইক্ষুর প্রাস্তরে 

ডেন.ভানে মন্টি,লে কার। দিল সাড়া 
-সামাহারা হুডি সামাহারা ॥ 
উইনিপেগের হ্রদে নীল ০উ টলমল্‌ 

যবের শীষের ডগা কাচা রোদে ঝলমল্‌ 
কাটা-ফাট। পোড়ামুখে হাড়মোটা বুক ঠকে 
হু'হাত আকাশে তৃলে উল্লাসে ভাকে কার ! 
অভ্রের খনিখোড়া হুর্বার মজুরের 

গোধুমের খেতে-খাটা চিকে ক্রনেো! চাষীদের 
হুঙ্ধারে গঞ্জনে স্বপ্রে ও আগরণে 

কাজে আর ্ব্সরে মন্ত্র সে লেনিনের 
আকাশ-কাপানে আর বাতাসে-ছড়ানেো! ডাক 
_-চাষী মজুরের রাজ করা চাই খাড়া-_ 
বুড়ে! হাড়ে কচি মুখে, নিভীক বুক ঠকে 
কুইবেকে এল্পাসে প্রাণের শিকড় ধ*রে 

ছুই হাতে ঘনঘন কার দিল নাঁড়- 
--সামাহার হুডি সামাহার]1* ! 


“হই ওক দ্রান ভ্রান হেই ওক ভ্রান-_, 
তুর্কমানিয়া আর কক্ষ আন.ভিজান 
বানলে ধুলো ওডে সারি সারি ক্যাক্লাভান 
রঙচঙে জমকালে। কাবা আর জুক্গাসে 


১৪ 


মধ্য এশিয়া গায় গান 

_-দ্রান ভ্রান হেই ওক্‌ ভ্রান)”। 

ঠন্‌ ঠন্‌ পোড়। মাঠে শাবলের সঙ্গীত 
সমরখন্দে আছে স্বর্ণের ইঙ্গিত 

রাশি রাশি বালুকায় বিত্ত 

আসে দেশবিদেশের লোভী বাজপাখিদের 
শাণিত চঞ্চু নিয়ে কালো পাখ! মরণের 
এলোমেলো সমাগম নিত্য । 

তাদের সে জোরদার হামলাকে ঠেকাবার 
নিয়েছে শপথ যত তামাটে বজুদার 
দুনিয়ার চাষী আর মজুরের কাধে কাধ 
মেলাবে, ব্যগ্র তাই চিত্ত। 

খোলা মাঠে বালু ওড়ে খেজুরের ঝোপে-ঝাড়ে 
মাঠে মাঠে ঘরে ঘরে তারই আহ্বান । 
আরল সাগরে ডিঙি বায় আর মাঝি গায় 
_-“হেই ওক দ্রান,, 

চমরীর খুরে খুরে মাঠভরা ধুলো ওড়ে 

মধ্য এশিয়া গায় গান 

_-দ্রান্‌ দ্রান্‌ হেই ওক্‌ দ্রান্‌ঃ ॥ 


'দ্রুকু চাকা রুকু চাক বুকু চাক বুম্‌”_ 
মেঝ্সিকো৷ জাগে ভাঙে চেতনার ঘুম । 
নীপচে বাদামী রঙে ঢাকা মাঠ বোল্সন, 
সবুজ কলার চাষে দিকে দিকে শিহরণ, 

লম্বা ঘাসের ঝোপে ঘোড়৷ ছেড়ে ক্যাবালেরে। 
হুপুরের ঘুমে নিঝুম । 

আবার ওদিকে দেখো মাপিমির মালভূমি 
হাসিমুখ মোটানাক চটুল চতুরবাক 

সারি সারি সিনোরিতা, বাজে ঝুমঝুমি । 
সামনে পিছনে নাচে সোম্ব্রেরে। টুপি 


ভোরাকাট। আামাপরা নানিকেল ছায়াধর। 
নঅ খোপার সাথে কথা চপিছপি ॥ 

হঠাৎ আশ্ন লাগে খোড়োঘরে কানিকসাগে 
সাদ? স্প্যানিয়ার্ড চোখে আঅশ্িবিলাস জাগে 
_- ঘরে ঘরে ততয়ার ড্রামে গুমণ্ডম । 
অত্যাচারের আর শোষণের সাথে তার 
শেষবার ক'রে নেবে চরম €স বোঝাপড়া 
ছনিয়ার হতভ্ডাগা এক সাথে হবে খাড়া 
ড্রামে গুমণ্ডম-_ 

€্রট বাদিনের মাটে বোল্সন্‌ মণ্টে রস 
গান গায় “বুকু চাকা বুম্ত ॥ 


গং গং গং বগে। গৎ গং গং 
কমান বলীত্বীপে জাভ1 আর মালয়ের 
ঘরে ঘরে বাজে গ্যামেলন্‌ 

- গং গং গং 
ঝম্ঝম্‌ বৃট্টির মঞ্জীর ডিজে খেতে 
হানক্প কান্বোভিয়। ব্যাককৃ লুইছে তে 
হাওয়া বাশের পাতা দোলে অন্চখন ॥ 
গালকফোলা উচুখোপ1 হাতে বাল] রংঢালা। 
রেশমী লুডিতে অন্ছপমা-- 
বাশি বাজে চ্যাংমায় কালো পিঠ €পকাক় 
হাটু জলে ধান তবোনে রীতি সনাতন ॥ 
ফরাসী বোমাক্ষ আসে আকাশ আধার করে 
হুহাত কপালে তুলে “দেখে কিছুখন ধ'রে 
ঘর ছেড়ে পথে আসে মুঠে। বাধা মন । 
আশেপাশে যারা আছে হুতভাগাদের কাছে 
সকালে শপথ নেয় মাথাউচু ইউন্াচে 
- এদের হঠাবো আর বাচাবে। জীবন । 


৪ জা 


৬৩০ 


আমরা তো এক! নই ব্রহ্ম ভারত ওই 
বিপদে করবে তার বানু প্রসারণ-_ 
ব্যাংককে বলীদ্বীপে হন্দোচীনের মাঠে 
গম্ভীর গং গং গং-__ 

দুনিয়ার চাষীদের আর বত মজ্জুরের 
শপথ সে বাজে অনুখন-_ 

--গং গং গং বগেো! গং গং গং? ॥ 


(১৯৪৪ ) 


১৭ 


১৮ 


মে দিবস 
মণিভূষণ ভট্টাচার্য 


সোনালি ঠাপায় জ্বলে মে দিনের দীর্ঘ পরমাস্থু। 
'সাসে রাত রক্তন্োত একাকার ক'রে, 

টিকেট ঘরের সামনে শ্রমিকেরা কৌটে। ঝাঁকায়, 
বন্ধ কাণখানার কাছে কেউ কেউ তেলেভাজা বেছে- 
কলের মালিক নয়, ভৃত্য হতে শিখিয়েছে নেতা-_ 
ব্যক্তিগত সম্পত্তভিপ্রচেত। ৷ 


ছেলেটা গাছের নিচে শুয়ে আছে একা | 

মাথার উপরে পাতা ঝরে, 

বিনষ্ট শৈশব গেছে, বাবাও শ্মশানে, 

দুর থেকে বক্তার্দের তৈলাক্ত ভাষণ শোনে, আর 

উঠে সে দাড়ায় একবার, 

আগুনের কাছ থেকে সব কিছু শেখা! 

ডাল ভেঙে ভুলে নেয় হাতে 

ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলবে বিশাল অরণ্য ভান্পিনান্‌, 
কর্কটক্রাস্তির সূর্য পোড়াবে স্বদেশ, 

তবু তার চোথে জল আসে। 


সারাদিন মানুষকে খোজা 

শেষ হলে বেড়ে যায় রাত, 

মে দিবস হাতিয়ারে ধ'রে রাখে সময়ের হাত 
কথাবাত। বলে জনে জনে 

রাত্তি আসে গভীর গঞজনে | 


স্পাইজ ফিসার এজেলস 
সমীর রায় 


আমি ফুলের কাছে গেছি 
পাখীর কাছে 

ফুল আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে 
পাখীও তাই! 

আমি নদীর কাছে গেছি 
পাহাড়ের কাছে 

নদী আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে 
পাহাড়ও তাই । 


ফুলের কাছে চেয়েছিলাম রঙ 
পাখীর কাছে ডানা 

নদীর কাছে চেয়েছিলাম হৃদয় 
পাহাড়ের কাছে আকাশ । 


রঙ নেই 

নেই ভান। 

হৃদয় নেই 

নেই কোন আকাশ? 

আমি এখন কোথায় দাড়াবে ! 


স্পাইজ, ফিসার, এঙ্গেলস* 

তোমর। ফুল হ'তে পারো না? 

ম্পাইজ, ফিসার, এঙ্ষেলস-_ 

তোমরা পাখী, নদী, পাহাড় হতে পারো না? 


* স্পাইজ, ফিসার, এঙ্গেলস মে-দিনের প্রথম সংগ্রামের তিন শ্রমিক নতার নাম। এদের 
ফীসী হয়েছিলে।। 


১৪ 


জে দিনে 
সব্যসাচী দেব 


মৃত্যুর নিথর ভাঙ। চারপাশে 
কুক্ষ এই খতু জুড়ে 

আগুনের গানও নেই শুধু 

দম আটকানো ধোয়ার কুগুলি 


মধ্যাদিনে এভিন্যর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে 
ঝরে যায় রুষনচূড়া 

আসফণ্টে মিলিত পায়ের শব্ধ 
রেখে যায় ছাপ । ক্লান্তির বিষগ্ন ভ্রাণ 
লেগে থাকে শরীরে শরীরে । 
মিছিলের মানুষেরা ফিরে যায় 
ঘর কিংবা ঘরের মতোই কোনে। 
গুড় অন্ধকারে ;ঃ আর কিছু দূরে 
থেকে যায় কিছুটা মলিন, তবু 
রক্তিম পতাকাকে ঘিরে 

যাওয়। আসা, ফেরা 


মৃত্যু অমোঘ হয়ে তর্জনি নাচায় » 

কী গোপন বীজাণুও ঘর বাধে 

কোষে কোষে । তবু বিপন্নতা নয়, 

নেমে আসে শ্লোত, ছেঁড়। শার্ট 

বারবার ভিজে যায় রক্তের প্রাবনে । 

ছেঁড়া শা, না কি প্রতিশ্রুতি, রক্তমাখা, 
হাতে হাতে ঘোরে 

ভুলে যাওয়া কবিতার প্রিয় শব্দাবলী ছুয়ে, 
স্বপ্ন কিংবা হ্বপ্রেরও বেশি 

নতুন মে-িনে । 


সামস্ুল হক 


আজকাল কোনে ঝড় নেই কেননা শবকে আজ ভালো লাগছে না 
আজ শব্ধহীন ধ্বনিতরঙ্ষের দিন 


আজ বৃষ্টি নেই 
কেনন। মল্লিকা তার প্রেমিকের সঙ্গে খুব 
জকার চাক্ষুষ কথ! সেরে নেবে আজ 
আজ ভাক্কর্ষের প্রদর্শনী 
শহরের সব রাস্তা পার্ক জুড়ে আজ ভাস্বর্ধের প্রদর্শনী 
মল্লিকা আমার সঙ্গে দৃষ্টি সেরে নেবে 


কবিদের কোনে। কথা নিভু হয় ন! 
তাই 

আজও ঝাড় 

আজও বুষ্টি হলো 


নউ 


৮৪ 


মে দিনের এই সময় 
সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


তোম!র চোখ তুমি তীক্ষ করো এই সময়, মে দিনে 

আরে ভেতরে নেমে তুমি ভেতরের মাটি ওপরে তুলে আনো 
পতাকা তো! প্রোথিত রয়েছে আবহমান নিপীড়িত মানুষের মধো: 
তার মাথা ঝাঁকিয়ে বিরুদ্ধতা করার ভিতরে 

পতাকার রং ফিরতে পারে, মানুষের রং ফেরে না 


ওখানে হৃদয়ের রং ছেনে ছেনে তুমি যথাথ পতাকা বানিয়ে যাও 
অন্নের জল ছলছল উত্তোলিত ভালবাসার জোয়ারের ভেতরে 
নতুন জমানার কীজ তুমি বপন কর 


কোনো দিনের সাঙাতর1 যদি আজ অন্তদ্দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, 
বেদনার্ত হয়ো! ন। 

তোমার অন্য মোডে মোড়ে অপেক্ষা ক'রে থাকবে 

ঘরে ঘরে জলভ[তলঙ্কার সীমানাহীন আনন্দ । 


মে-দিনকে মনে রেখে 
রাণ! বস 


মালিক এবং শ্রমিকের অভিধানে 
"মে-দিন” 

শুধুমাত্র শব্দের স্থর্ধোদয় নয় 

আকাশের গ্রহ-তারার মতোই ঞ্ব। 


আঠারোশ ছিয়াশির 

স্মরণীয় পয়ল। মে 

যে বিমুগ্ধ মন্ত্র 

হাজারে। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 
আজও সে-ধ্ৰনি 
আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে । 


কেবলমাত্র ছু-টুকরে। কুটির সংগ্রাম নয় 
মেহনতি মানুষদের যথার্থ মর্যাদা 
শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় 
আবহ্মান চলার পথের হাতিয়ার 
রক্তপতাকার হাতছানি 
শত শ্রমিকের অভীক চিৎকার 
পথজোড়া দীর্ঘ মিছিল 
সব মিলিয়ে 
লাল পলাশের পরিপূর্ণ স্বপ্রই 
'মে-দিন? ॥ 


১৬৫ 


পভাক। 
বাণিক রায় 


এমন জটিল অন্ধকারে বেঁচে থেকে কার যে কী লাভ; 


ক্লেদের অচিস্ত) হাসি ভয়ে চমকে দেয়; 

ভেতরে ভেতরে তবু ফুলের ঘালের গন্ধস্বাতি, 

'আকাশে ব্যথার গান । 

মানুষের ভালোবাসা মুক্তি জেগেছিল কখনে1 কি শুদ্ধ জ্ঞানে ; 
স্বার্থহীন উদারতা ? বিকৃত মস্তিষ্ক লম্পটের 

হাতে খেলা করে অস্থিঃ হৃদ্পিও খোলা, দেহহীন ; 
ওঁদ্ধত্যের হাহাকার খুবলে খায় প্রাণের আম্বাদ, 

রঙিন প্রাণের ব্যথা । সকলেই নিজের পাঁওনা 

নিয়ে চুপ করে থাকে £ সংগ্রামের বুলি ধুলো বালি। 
কীভাবে লড়াই করি, একার কোথাও শক্তি নেই; 

এ ভুবনে আজ সকলেই এক নিঃসঙ্গ বিচ্ছির 3 

নতুবা মানুষ স্তব্ধ নিজের গণ্ডির পতাকায় ॥ 


সতাজিৎ মণ্ডল 


রোজ ভাবি 

আজ নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে 

যে একদিন আমার বাড়ির দেয়ালে 

একটা তাজ! আগুনে পোস্টার লাগিয়েছিল 
যাতে লেখা ছিল 

অশনি আকাশে একদিন 

জম] হবে নিশ্চয়ই 

কালে। বারুদের মেঘ । 


রোজ ভাবি 

আজ নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে 
'যে একদিন রাস্তার মোড়ে 

টুলের উপর দাড়িয়ে বলেছিল 
একতার জোরে 

বহুমুখী জটিলতার মাঝে 

আমর] ফোটাবই একদিন 
চিরসত্যের ফুল। 


রোজ ভাবি 

আজ নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে 
যার হাত ধ'রে আমি 

হাসতে হাসতে 

ছুর্গম পাহ'ড়ের পথ পার হবে| । 


রোজ ভাবি'*'আমি রোজ ভাবি"-' 
«রোজ ভাবি, আজ নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে 


চু 


সঙ 


য। কিছু মাঞ্খুষের 
অমল চক্রবর্তী 


মাটি ফু'ড়ে বেরিয়ে-আসা হাত 
সেই হাত ঘিরে গড়ে-ওঠ1 অনস্ত মাটি, 


রক্তে ভারি হয়ে শেষ জোছনার মতো এক আকাশ কামিজ 
আর গা থেকে আগুনের মতো! ডাইনে বায়ে কাটতে-থাকা' ্বপ্ 


যাকে নদীর জলে হাত দিলেই টের পাওয়া! যেত সেই 
ছুনিয়া-জোড়া ফ্রেম আজ ঢুকে পড়েছে তোযাদের ডরায়িংকদমে 


তোমাদের হুলো৷ হাতে বড় নোংরা নখ, মনে পড়ে 
কলহ আর লোভের আস্তরণ সরিয়ে মনে পড়ে, একদিন ছিল ?" 


তোমাদের কান গেছে, অথচ আজো এক একটা শব; 
আমাদের বুক ছি'ড়ে দেখিয়ে দেয় সেইসব যা মানুষের 


মে দিন 
অমিত চক্রবর্ত' 


ছুটির আমেজ আর টহ হুল্লোড়ে 
যেন টেকে যায় না মেদিন, 
তাদের স্মৃতিকে ধরে রেখে। 

পৃথিবী নতুন হয় যার ব্যবহারে । 


তোমাকে যে-মেয়েটি ভালবাসে তার সকালবেলা 

সবুজ ঘাসে কাচের পুঁতির মতে শিশিরকণা 
তোমার রোদ্দ,রকেই চায়, বাম্প হতে, 

তুমি তাকে মেঘ ও বৃষ্টি হতে সাহায্য কর । 


স্মৃতি শুধু স্থতি নয়, আছে প্রতিদিনের আকাশে 

যা দেখে অতিক্রম কর] যায় নদী ছুঃখের 
অথবা প্রশিক্ষণ নেওয়! যায় চরিত্রের, 
পাহাড় ও ঝর্ণার ধারে মানুষের পাথর হেঁটে যায় । 


২৭- 


কুটি আর কাজ 
সাগর চক্রবর্তী 


যাত্রাদলের ভীমের মতন ঘুরিয়ে গদা 
বাছাবাছ! আগুনখাওয়। গরম কথার 
হরিরলুটের ফুলবাতাস। ছড়িয়ে দিয়ে 
রাঙতামোড়া মর্চেধরা সিংহাসনের চ্তুদিকে 
ঘুরে ঘুরে চোর পুলিশের 
ছেলেখেলার দিন গ্যাছে হে। 


এবার তবে সটান বুকে 
'দাড়াই, বলি: তিনটে দশক 
পার হলে! শ্রেফ ছায়ার সাথে কুস্তি লড়ে। 
এখন খিদে জানান দিচ্ছে নানানভাবে মোচড় মেরে 
এভাবে আর চলবে না হে-_ 
নতৃনতরো। রাস্তা খোজো। 


কাজ আর রুটি-_ এই কথাটাই 
আসল কথা। 
কাজ আর কুটি--। হে সংবিধান বিধান করো। 


এসে।, টেনে নামাই উ"চু মঞ্চ থেকে বচনবাগীশ কর্তাভজা 
সেবাদাসদের 
এসো, বলি--ঢের হয়েছে, থামূন মোশাই ! 
আসল কথা--কাজ আর কটি 


কুটি এখন বুকের খুনের চেয়েও দামী । 
তাই যদি না দিতে পারো 
তিন লাখিতে 
ভাগিয়ে দিয়ে, উড়িয়ে দেবে! রক্তনিশান-_ 


শ্রমিক কৃষক সর্বহারার ! 


রণপায়ে দিন 
সমস্ত দেশ আওয়াজ দেবে 

একটি শ্লোগান £ 
কাজ আর কটি !! 


কাজ আর রুটি ! 
হে সংবিধান, পারো যদি বিধান করে। !! 


চি, 


১৩ 


কড়ের পতাকা, মে-দিন 
বিপুল চক্রবর্তা 


চাই না মিছিল হাজারে। অশ্বখুরে 
পতাকার ঝড় চাই না শহর জুড়ে 
ঝড়ের পতাকা, মে-িন, তোমার 
ঝড়ের পতাক। চাই । 


শ্বদেশ আমার বুটে ও চাবুকে ঘের। 
দিনে দিনে আরো সতর্ক ঘাতকেরা 
তবু তোলপাড় মাটি ও পাহাড় 
চড়াই ও উৎরাই । 


চাই না সাজানে। মঞ্চ এমন দিনে 
ফুলের মোড়ক বামে আর দক্ষিণে 
চাই না সভার সমারোহ আর 
আলোকের রোশনাই । 


স্বদেশ আমার সাখীদের খুনে লাল 
খুন যত ঝরে ঢেউ তত উত্তাল 
বারে বারে মার খেয়েও আবার 
ফিরে আমি আমরাই । 


চাই না মিছিল হাজারো অশ্বখুরে 
পতাকার ঝড় চাই না শহর জুড়ে 
ঝড়ের পতাকা, মে-দিন, তোমার 

ঝড়ের পতাকা চাই || 


[ “তোমার মারের পালা শেষ হ'লে' কাব্যগ্রন্থ থেকে ] 


'মে-দিবসের শপথ 
শক্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


তুমি আসে বছর পেরিয়ে ষুগ্যুগ, শতাবীর ওপার থেকে, 
শ্রমজীবী বঞ্চিত মান্থুষের চেতনায়, মুক্তির প্রত্যয় নিয়ে 
মে-দিনের শ্রমিক যুবতী মে উৎসবের দিন, 

মে-রানীর সাজ ছু'ড়ে ফেলে মিছিলে সামিল হয়েছিল । 
আওয়াজ তুলেছিল হাজার হাজার শ্রমিকের কঠে কঃ যিলিয়ে- 
এই অমানুষিক শ্রমদানে আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন । 

ক্ষুধার অনটুকুও আমাদের ঘরে নাই। 

সুন্দর এ পৃথিবী চোখ মেলে দেখার কিন্বা 

মহৎ কোনও ভাবনার আমাদের অবসর কোথায়? 

এই অবস্থার আমর] পরিবর্তন চাই । 


বুলেটবিদ্ধ বৃকগুলে। বুকে বুক বেঁধে এগিয়ে চললো-_ 

ওদের রক্তে ভেজা লাল নিশান ওরা তুলে ধরেছিল 

বিশ্বের মেহনতী মানুষের দৃষ্টির সামনে, 

তাদের চেতনায়, স্বাধিকার প্রা তষ্টার প্রতিজ্ঞায় । 

তারপর কুশ চীন কিউবা ভিয়েতনামে ছুনিয়ার্কাপানে। জয়ের 
প1 ফেলে ফেলে তুমি যখন এখানে এলে, 

তোমার লাল রক্ত তখন শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে ॥ 


তুমি শুধু এখন এক উত্সবের দিন | 

লে-অফ ক্লোজার, লক-আউটে ছাটাই শ্রমিকের বউ 
ছেঁডা শাড়ি তালি মেরে উত্সবের মে-রানী সাজে । 
শ্রমিক-থালিকের .ভাজের আসরে উপোপী শ্রমিক 
মালিকের দীর্ঘজীবন কামনায় স্বাস্থ্যপান করে 
উৎসবের ঝলমলে আলোয় তার শীর্ণ কালো মুখে 
€দ দিনের অতো লাল রক্তের আজ চিহ্ৃমান্র নেই। 


৩১ 


গ .. 


তাই তোমার শুকিয়ে-যাওয়। কালে! রক্তের মরা নদাতে 
তাজ। লাল রক্তের বন্তায় আজকের শপথ হোক 

সেই দিনকে আমরা সংগ্রামের পথে টেনে আনবো হ 
যেদিন লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মান্ষ এগিয়ে যাবে 
দেশজোড়া অসংখ্য রক্তাক্ত হে-মার্কেটের পথ বেয়ে, 
শোষণ-বঞ্চনামুক্ত তাদের অধিকারের 

নতুন এক দেশে ॥ 


মে-দিবস 
অনিল বন্থ 


মে দিবস বার বার বয়ে আনে বসন্তের দৃপ্ত সম্ভাবন1, 
প্রাস্তরে পলাশ ফোটে, কৃষ্ণচূড়া মন্দার শিমুল 
তাপদগ্ধ ঘূর্ণীঝড়ে মেলে দেয় লাল উত্তরীয়, 

পৃথিবীর বুক থেকে লাল ধুলো! পাক খেয়ে ওঠে 

কী প্রমত্ত হোলি । তবু ভারতবর্ষ যেন এক 
প্রোট-পংযমে দৃব বেলাভূমি থেকে ঢেউ দেখে ॥ 


সমস্ত সমুদ্র জুডে ছুনিবার ঝড় বয়ে যায় 

সংক্ষুব্ধ লাভার শোতে মাটি থরে থরে! 

বুকে বুকে জলে যায় চত্রনীল-চিত৷ 

গাজনের শিব তবু জটা খুলে ত্রিশল তোলে নাঃ 
সমস্ত ভারতবর্ষ আশির দশকে 

কী আশ্চর্য যেন এক সামঞ্জন্তহীনতায় স্থির । 


সৌর-প্রদক্ষিণের মত গতা হুগতিক 

মে দিবস ঘুরে ঘুরে শতবর্ষ পূর্ণ করে, 

ঘুরে ঘুরে সেই লাল-রক্তাক্ত সড়ক 

সামনে মেলে ভাক দেয়,--নেমে এসো, 

পথ থেকে পরে নাও রক্তের তিলক 

এ-রক্তের প্রতি বিন্দু জয়ে উদ্ভাসিত, পবিজ্র মহান । 


মাদল বাজাও, বীর পিঠে বাধে। দৃঢ় ধন্গঃশর 

আবার বসম্ত এলো, বিকশিত কৃষ্ণচুড়। মন্দার শিষুল 
মে দিবস বসস্তের ফুল । পথে পথে রক্তের ছোলিতে 
আমাদের স্থরু হোক বসম্ত-উৎ্সব |, 


৩৩ 


৪ 


লোকটা 2 মেশদিনে 
জীবন গঙ্গোপাধ্যায় 


ভালো ভালে কথাগুলির নিচে 

চাপ পড়ে 

যে-থপ্রগুলি আজ রক্তহীনতায় 

শাদা 

তাদের একদিন অসম্ভব লাবণ্য ছিল। 


দোষট। কার ? 

কথাগুলির, না স্বপ্পের ? 

-+এইসব ভাবতে ভাবতে 

একজন বন্ধ কারখানার শ্রমিক 

তার ভাড়া বাকি-পড়া বাসার জানাল। খুলে 
দেখতে পেল স্ছধোদয়-__ 

হলুদ, বিষগ্র আর ঘ্রিয়মাণ। 


কিন্তু তার চোখ, চোখের মণি 
দেখতে কি চেয়েছিল এইসব-_-এইসবই ? 


রক্ত তোলপাড় কর। ভিতরকার প্রশ্নের 
কঠিন পাথরগুলি 

পরস্পর ঘর্ষণে 

বড় আগুন জ্বালায় 

তার নিজ্রাহীন ঘুমে, আর রাব্রিহীন 
রাতের গভীরে । 


৫৮৯১ 


লবণ সুদ 
হ্বত্রত রুদ্র 


একদিন সকালে চুল আচড়ানো। শেষ ক'রে মুখে 
মানুষের চবি দিয়ে তৈরি ক্রিম 
মাখতে লাগল মান্ষ 
তারপর একট। শিশি থেকে খানিকট। 
মানুষের হাড় নিংড়নে। গ্লিসারিন 
মাথলো ঠোঁটে | 


ঘানিতে ফেলে বের করা হলো। 
মানুষের জন্য মানুষের তেল । 


মোটা মোট লোহার পাইপে ক'রে 
শিশুশ্রমিকদের মাংস এনে ভরিয়ে ফেললাম জলা- 
নাম রাখা হলো নতৃন লবণ হুদ । 


জগৎ্সংসার কাপিয়ে জন্মাচ্ছে মানুষ, 
খিলখিল ক'রে হেসে উঠছে 
একদল মানুষের জয়। 


৯১০০ 


তত 


জে ডে'তে কিছুতেই আর কবিত। লিখতে পারি ন। 
জল পেন 


ডালহোৌসি জুট মিলের জঙ্গী শ্রমি ক 

কমরেড বিশ্বনাথ 

আমার কানে কানে ফিস্ফিস্‌ করে বলেছিল-_ 

“মে-ডে'কো। লেকর আচ্ছা একঠো৷ পোয়েন্রি লিখ দিয়ে কমরেট, 
হামলোগ পোষ্টার বনা কর কাল 

কারখান। গেট মে সাঁট দেগা!" 


একাত্তরের ভারতবর্ষের রক্ত-উন্মাদন1 নিয়ে 
মজদুর মহল্লার একটি ছোট্র ঘরে লুকিয়ে ছিলাম, 
সত্তর দশকের মধ্যে ভারতবর্ষকে মুক্ত দেখার হ্বপ্নরকে বুকে 
আকড়ে ধরে 
আমার সামনে ছট্ফট করছিল কমরেড বিশ্বনাথ, 
আমি ছু'লাইনের একটি কবিতা তার হাতে লিখে 
দিয়েছিলাম, 
কমরেড বিশ্বনাথ মহা উৎসাহে ভাঙ। ভাঙা বাংলায় 
চিৎকার করে করে সেই লাইন দু'টি পড়েছিল-_ 
'এবার বোসস্তে গোজজায় মেঘ, 
আসমান লালে লাল, 
মে-ডে এবার যুদ্ধ জোয়ের 
বোদল। নেবার কাল ।ঃ 
এবং “বহুত আচ্ছা হুয়।” বলে বিশ্বনাথ 
একবার হেসে কবিতাটি নিয়ে 
উদ্কার মত 
রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল । 


তার পরদিন 


পয়লা মে। 


ভোর হোতে না হোতেই শ্রমিক মহল্সায় ছড়িয়ে পড়েছিল 
একটা চাপা আনন্দ, 

সমস্ত সিকিউরিটির চোখকে ফাকি দিয়ে 

ম্যানেজারের হলুদ কোর্নার্টারের ছাদের ওপরে 

কে বা কার। উড়িয়ে দিয়েছিল 

একটি লাল পতাকা, 

কারখানা গেটে জ্বলজ্বল করে জলছিল একটি লাল পোষ্টার, 
আর, সন্ধ্যাবেল! 
কারখানা গেটের সামনে 

প্রকাশ্থ্য রাস্তায় 

বলি দেয়া মোষের মত 

রক্ত মেধে ছটফট করতে করতে 

স্থির হয়ে গিয়েছিল 

কোম্পানীর কুখ্যাত দালাল, 

বহু শ্রমিকের গুপ্ত ঘাতক-_ 

সর্দার গোপাল সিং। 


সে রাতে মিল মভল্লা হয়ে উঠেছিল 
গেষ্টাপো। অধিকৃত 

যেন কোনো? জার্মান শ্রমিক অঞ্চল । 
পুলিশ ও গুগাবাহিনীর আক্রমণে 
জলেপুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল 

কমরেড বিশ্বনাথের ঘর ও তৎসংলগ্ন বস্তি, 
চলেছিল অবাধ লুটতরাজ, 

খুন হয়েছিল সাত সাতজন শ্রমিক, 
আর নিবিচারে গ্রেপ্তার কর] হয়েছিল 
শ'খানেক নারী-পুরুষ আর শিশুকে । 


তিনদিন পরে এক রাত্রিতে 
সাত মাইল দূরের এক গ্রামের ঘরে 


৩৭ 


৩৮ 


সার। অঙ্গে অন্ধকার জড়িয়ে 
বিশ্বনাথ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল । 
তার চোখে ুখে নিঃশব্দে হা! হা! করছিল যুদ্ধজয়ের হাসি, 
বিশ্বনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল-_ 
“তক নয়৷ পোয়েট্রি লিখা! হায় কমরেট ?, 
আমি ওর মুখের দিকে 'ভাকাতেই 
ওর চোখে দপ. করে জ্বলে উঠেছিল ক্রোধের আগুন, 
দাতে দাত চেপে ও নম্মামাকে বলেছিল-_ 
“বত কমরেটকে। মার দিয়] কুত্তালোগ ' 
হামলোগোকো বদল! লেন হি পডেগা )? 


ছুরস্ত নদীতে বাধ দিষে 

আসম্গ প্লাবন কগবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 

আমি বিশ্বনাথকে বলেছিলাম-_ 

খুনকা বদল] খুন নেহি ভাই, 

জঅমানা কো বদল ডালো !' 

আমার মুখে এ কবিতা শুনে 

বিশ্বনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে গিষেছিল, 

আমার দিকে নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে 

আমার মুখের মানচিত্রকে ভালে করে পডবার 

চেষ্টা করেছিল, 

তারপর স্তন অথচ দৃগ্তকঠে সে আমাকে বলেছিল--_ 
শাস্তি-বুলি মৎ্ বোলো ভাই, 

ছুষমনকো! মত ভরো। !, 

এবং তারপরই “হা হে। করে হেসে 

আমার পিঠে সজোরে এক চাপড় মেরে বলেছিল-_ 
“চলত হ্যায় কমরেট, 

ফির মিলেঙ্গে ! 


সেই বিশ্বনাথ ফিরে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে 
কোনদিন আসেনি ৷ 


চার পাচ দিন পরে 

শ্রমিক মহল্লারই কোন এক বাডীতে 
সশন্ব গুগাবাহিনীর আক্রমণে 

অভিমন্থ্য হয়ে গিয়েছিল কমরেড বিশ্বনাথ 
আর ধর] পড়ে আমি গিয়েছিলাষ জেলে । 


জেলখানায় তারপর 

ভিন তিনটি মে-ডে'কে আমি অতিক্রম করেছি, 
জেলের কৃষ্ুড়। গাছটার বুকে 

ফুল ফোটা ও ফুল ঝর! দেখেছি তিন তিন বার, 
একবার কালবৈশাখীতে 

ফুলশুদ্ধ, ভেঙে পড়তে দেখেছি 

সে গাছের বিরাট এক ডালকে। 

্ারপর একদিন জেলের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম 
পরিত্যক্ত রণভূমিতে 

আহত নিহত যোদ্ধাদের হাড়মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে 
অসংখ্য ঘেয়ো। কুকুর, 

--আনন্দে যার। দিশেহার। ! 


ঠিক সেই সময়, 

এক ফুটন্ত বৈশাখী ছুপুরে, 

কমরেড বিশ্বনাথের বৌ পার্বতিয়৷ আমার সঙ্গে 

দেখ! করতে এসেছিল, 

ছু'চোখে এক নদী স্মেহ মায়া ভালোবাপ। নিয়ে 

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল 

আমার আর অন্টান্য কমরেভদের সমাচার । 

তারপর ধীরে ধীরে সেই নদীতে ঝড় উঠলো, 

ফুলে উঠলে! সে নদীর জল, 

পার্বতিয়ার দু'চোথে জলে উঠলো প্রতিহিংসার আগুন, 


৩৮ 


আমার চোখের দিকে একদুষ্টে তাকিয়ে 
পার্বতিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো 
“কমরেট, কাল মে-ডে হায় না? 

লিখা হ্যায় ঠক নয়া কবিত] ?? 

পার্বতিয়ার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে 

আমি কেমন নিম্পন্দ হয়ে গিয়েছিলাম, 
আমার গলা দিয়ে কোন স্বর উচ্চারিত হচ্ছিল ন?, 
পার্বতিম্া আমার ছু'ককাধে হাত দিগ্সে 

প্রবল ঝাকুনি দিতে দিতে বলেছিলো -__ 
“কাপ তো মে-ডে হায় কমরেট ! 

খুনক। বদল] খুন নেহি লেগ কাল? 
কমরেট কে খুনকা বদলা ?” 


এবং তার পরদিন মে-ডে'র বিকেলে 

গরমতলাও ব্তর রাস্তায় 

এক তকুণের হাতে গে উঠেছিল একটি পাইপ গান, 
লাফ দিয়ে ছুটে পালিয়ে বেঁচেছিল 

কমরেড বিশ্বনাথের হত্যাকারী যমুন। সিং, 

আর 'ডাকু* “ডাকু* চিৎকার আর হৈ-হট্টগোলের মধ্যে 
ইনকিলাব ধ্বনি দিতে দিতে 

চিরকালের জন্য স্থির হয়ে গিয়েছিল 

অভিমন্থ্যর ছেলে পরীক্ষিৎ, 

কমরেড বিশ্বনাথের ছেলে বীরেন্দ্রনাথ, 

-_ শহীদ বাপক। লেড়কা বনে গিয়েছিল 

দোসর শহীদ ! 


অতীনদা, আপনার আর বীরেনদার সম্পাদিত 
মে-দিনের কবিতা সংকলনের জন্তু 
আমার কাছে দেবার মত্ত কোন কবিতা নেই, 


৪১ 


মে-ডে'কে নিয়ে সেই দিন থেকে আমি আর কোন কবিতা 
লিখতে পারি না, 

কেনন। 

প্রাতিটি মে দিবসে 

কালবৈশাখীর আলুথালু মেঘের মত চুল নিয়ে 

আমার সামনে এসে দাড়ায় 

শহীদ জায় ও শহীদ জননী পার্বতিয়া, 

আমার দুকাধে হাত রেখে 

প্রবলভাবে ঝাকুনি দিতে দিতে সে আমাকে জিজ্ঞালা করে- 
'আজ তো মে-ডে হ্যায় না কমরেট ? 

লিখ হ্যায় কৈ নয়া কবিতা! ? 

বদল! লেনেক। কবিতা ? 


অতীনদ1, আমি সেই কবিতা কিছুতেই লিখতে পারি না, 
কোন্‌ কবিতা লিখবো আমি _ 

বদল! নেবার কবিতা 

না 

জমান! বদলের কবিতা? 


